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স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারী ও 
অন্যান্য খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সোমবার, ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮, ২১ নভেম্বর ২০১১ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

উপস্থিত সম্মানিত বীরশ্রেষ্ঠগণের উত্তরাধিকারীগণ, 

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ, 

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং উপস্থিত সুধিবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম। 

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। 
ঐতিহাসিক এই দিনে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার-নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। 

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী বীর শহীদদের। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 
আমি সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যদের এবং সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি। উপস্থিত খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছেন। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং ২-লাখ মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। 

মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 
মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়ন করেছে এবং অনেক প্রকল্প আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। 
জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে এবং তাঁদের অবদানের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে আমাদের সরকার নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 
আমরা গত দুই বছরে দুইবার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি। ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১ লাখ ২৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক দেড় হাজার টাকা করে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছিল। 
২০১০-১১ অর্থ বছরে এ ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে প্রতিমাসে দুই হাজার টাকা করা হয়েছে এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেড় লাখে  উন্নীত করা হয়েছে। 
সাত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের মাসিক ভাতা ১১ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৪ হাজার ৪০০ টাকা করা হয়েছে। ২ হাজার ৫০০ জন শহীদ পরিবারের ভাতা ৫ হাজার ৮৫০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৭ হাজার ২০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। 
বিগত অর্থ বছরে সর্বমোট ৭,৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে প্রায় ৬১ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এই ভাতার পরিমাণ ২০ শতাংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে বিবেচনাধীন আছে। 
আমরা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত ৭ হাজার ৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের ২৫ হাজার ৮১৬ জন সদস্যের মধ্যে স্বল্পমূল্যে রেশনসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম চালু করেছি। চলতি অর্থ বছরে এ খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কল্যাণে সরকারি চাকুরির অবসরের বয়সসীমা ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। 
সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুনভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৭৬টি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। 

মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্মুখ সমরের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। 
মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ১৪২ জন যুদ্ধাহত ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের মধ্যে ১৯৭২ সালের ন্যায় প্রতীকী মূল্যে পরিত্যক্ত বাড়ী প্রদান করেছে। 
জাতীয় খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণকে ভিআইপি মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। 

মুক্তিযোদ্ধা তালিকা হতে বাদ পড়া প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভূক্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে সকল জেলা উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। 

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের সকল তথ্যের পাশাপাশি তাঁদের পরিবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদিও সংরক্ষণ করা হবে। 
তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের স্থান, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের স্থানসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন, উম্মুক্ত মঞ্চ, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ভূগর্ভস্থ মিউজিয়াম, অডিও ভিজুয়াল কক্ষ এবং টেরাকোটা ম্যূরাল সজ্জিতকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও ১৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভের Glass Tower নির্মাণ করা হবে। 

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ১১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সকল জেলায় পাঁচ তলা ভিত্তিসহ তিন তলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ৮০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সকল উপজেলায় অনুরূপ ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 

দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বধ্যভূমিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সকল বধ্যভূমিসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 

অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের জন্য ৭টি বিভাগে ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 
তাছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাঁদের নিজস্ব বসতবাটিতে ১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন প্রকল্প উন্নয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। 

বৃদ্ধ এবং অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ঢাকার তেজগাঁওয়ে একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। 
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্হিবিশ্বের যে সকল বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠন স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
ইতোমধ্যেই আমরা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) দিয়েছি। 

প্রিয় সুধিবৃন্দ, 

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

আমি সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ দেশবাসীর সুখ, শান্তি এবং সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আত্ম-নিয়োগের আহবান জানাচ্ছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিরজীবী হোক। 

...
